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খিলাফত বিতর্ক  ও হাদিস
বিেলােপর ঐিতহািসক ���াপট

ইসলামি ইতিহাসের পাতায় এমন কিছু  ঘটনা রয়েছে
যা অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং গবেষণার দাবি রাখে।
৫০০টি পবিত্র হাদিস—যা সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা)-
এর পবিত্র মুখ নিঃসৃত বাণী ছিল—তা কি প্রথম
খলিফা হযরত আবু বকর নিজ হাতে পুড়িয়ে
ফেলেছিলেন? কেবল তাই নয়, তিনি কি সাধারণ
মানুষের হাদিস বর্ণনা করার ওপর কঠোর
নিষেধাজ্ঞাও জারি করেছিলেন? ইসলামের
ইতিহাসের এই বিতর্কি ত ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি
সঠিকভাবে না জানলে এর পূর্ণাঙ্গ প্রেক্ষাপট
অনুধাবন করা অসম্ভব।

খিলাফত নিয়ে শিয়া ও সুন্নি মতবাদ ইসলামি
বিশ্বের প্রধান দুটি আদর্শিক ধারা—শিয়া ও সুন্নি।
আমরা জানি, ইসলামে শিয়া ও সুন্নিদের মধ্যে মূল
বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত
পরবর্তী তঁার স্থলািভিষক্ত বা িখলাফত িনেয়।
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শিয়াদের বিশ্বাস: রাসূলুল্লাহ (সা) মহান আল্লাহর
নির্দেশক্রমে তাঁ র উত্তরসূরি হিসেবে হযরত আলী
(আ)-কে মনোনীত করে গিয়েছেন। তাঁ দের মতে,
নবীর প্রতিনিধি বা খলিফা নির্বাচনের অধিকার
কোনো সাধারণ মানুষের নেই; বরং নবী নিজেই
ওহীর আেলােক তা িনধ�ারণ কের �দন।

সুন্নিদের বিশ্বাস: রাসূলুল্লাহ (সা) স্পষ্ট কোনো
প্রতিনিধি নিয়োগ দিয়ে যাননি, বরং এই দায়িত্ব
মুসলিম উম্মাহর ওপর অর্পণ করে গিয়েছেন। যার
ফলে জনগণ বা পরামর্শ সভার (শূরা) মাধ্যমে
হযরত আবু বকর খলিফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ
করেন।

যৌক্তিক বিশ্লেষণ যদি সাধারণ প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা
দিয়ে বিচার করা হয়, তবে শিয়া মতবাদটি একটি
গভীর দার্শনিক ও তাত্ত্বিক প্রশ্ন সামনে আনে।
সাধারণত দেখা যায়, একজন সাধারণ নেতাও যদি
কোনো স্বল্প সময়ের জন্য অনুপস্থিত থাকেন, তবে
তিনি তাঁ র অবর্ত মানে কাজের দেখভালের জন্য
কাউকে না কাউকে নিজের প্রতিনিধি মনোনীত
করে যান। কোনো দায়িত্বশীল নেতাই তাঁ র
অনুসারীদের উদ্দেশ্য করে বলেন না যে— "আমি
চলে যাচ্ছি, তোমরা যাকে খুশি আমার প্রতিনিধি
বািনেয় িনও।"
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সারা বিশ্বের মুক্তির দিশারি এবং উম্মাহর
পথপ্রদর্শক হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) কি তাঁ র উম্মতকে
কোনো সুস্পষ্ট উত্তরসূরিহীন অবস্থায় রেখে যেতে
পারেন? এই ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসাটিই আজ
ইতিহাসের এক বিশাল গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু।
খিলাফত পরবর্তী সময়ে হাদিস সংকলনের ওপর
যে রাষ্ট্রীয় কড়াকড়ি বা পাণ্ডু লিপি ধ্বংসের ঘটনা
ঘটেছিল, তা এই খিলাফত ইস্যুটির সাথে কতটুকু
সম্পর্কি ত ছিল—তা গভীর পর্যালোচনার দাবি
রােখ।

হাদিস নিষিদ্ধকরণ ও সুন্নাহর বিলুপ্তি:
একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা 

ইসলামের ইতিহাসে একটি বিতর্কি ত ও গভীর
আলোচনার বিষয় হলো খিলাফতে রাশেদার
প্রাথমিক যুগে হাদিস সংরক্ষণের নীতি।
ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী, জনগণের সমর্থনে
মনোনীত হওয়ার পর প্রথম খলিফা হযরত আবু
বকর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রায় ৫০০টি হাদিস
সংকলন ভস্মীভূত করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর
হাদিস বর্ণনার ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি
করেন। 

http://www.maqtabethaqalayn.com/


maqtabethaqalayn.com

এই ঘটনাটি একটি মৌলিক প্রশ্নের জন্ম দেয়—এই
পদক্ষেপটি কি প্রিয় নবী (সা)-এর সুন্নাহর বিপরীতে
এক নতুন ধারা প্রিত�ার প্রয়াস িছল?

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও মোহাদ্দিস আল্লামা শামসুদ্দিন
আয-যাহাবি তাঁ র বিখ্যাত গ্রন্থ 'তাজকিরাতুল
হুফফাজ'-এর প্রথম খণ্ডের ২য় পৃষ্ঠায় (দারুল কু তুব
আল-ইলমিয়�াহ সংস্করণ) উে�খ কেরেছন:
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�� أن الصدیق جمع الناس بعد وفاة نبیهم فقال
إنکم تحدثون عن رسول الله (ص) أحادیث تختلفون

فیها والناس بعدکم أشد اختلافا فلا تحدثوا عن
رسول الله شیئا فمن سألکم فقولوا بیننا وبینکم

کتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه

অনুবাদ: রাসলুূ�াহ (সা)-এর ওফােতর পর আবু
বকর মানষুেক একি�ত করেলন এবং বলেলন:
"�তামরা আ�াহর রাসলূ (সা) �থেক এমন সব
হািদস বণ�না কেরা যােত �তামরা িনেজরা মতেভদ
করছ, আর �তামােদর পেরর �লােকরা আরও �বিশ
মতেভদ করেব। অতএব, �তামরা আ�াহর রাসলূ
(সা) �থেক িকছ�ই বণ�না কেরা না। আর যিদ �কউ
�তামােদর কােছ িকছ�  িজে�স কের, তেব বেলা—
আমােদর এবং �তামােদর মােঝ আ�াহর িকতাব
(কুরআন) রেয়েছ। সতুরাং এর হালালেক হালাল
এবং হারামেক হারাম িহেসেব গ্রহণ কেরা।"

http://www.maqtabethaqalayn.com/


maqtabethaqalayn.com

ঐতিহাসিক বর্ণনার বিশ্লেষণ ও
উল্লেখেযাগ� িদকসমহূ:

উল্লিখিত বর্ণনাটি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে
বেশ িকছ�  গুরুত্বপণূ� ও নীিতগত পেয়ন্ট ফুেট ওেঠ:

১. হাদিস বর্ণনার ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা:
খলিফা হওয়ার পর আবু বকর সাধারণ মানুষকে
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদিস বর্ণনা করতে সরাসরি
নিষেধ করেছিলেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন—
"তোমরা আল্লাহর রাসূল (সা) থেকে কিছুই বর্ণনা
করো না।" এটি উম্মাহর ওপর হাদিস প্রচারের
ক্ষেে� এক বড় বাধা হেয় দঁাড়ায়।

২. মতভেদের অজুহাত ও যৌক্তিকতা:
নিষেধাজ্ঞার কারণ হিসেবে তিনি উম্মাহর মধ্যে
'মতভেদ' বা বিভক্তি তৈরির আশঙ্কার কথা উল্লেখ
করেছেন। তাঁ র যুক্তি ছিল, সাহাবীরাই যদি হাদিস
নিয়ে দ্বিমত করেন, তবে পরবর্তী প্রজন্ম আরও বড়
দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবে। তবে প্রশ্ন থেকে যায়, মতভেদ দূর
করার উপায় কি হাদিস বিলোপ করা, নাকি রাসূল
(সা)-এর প্রকৃত বাণীর ব�াখ�া প্রিত�া করা?
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৩. 'হসবুনা কিতাবুল্লাহ' বা শুধু কু রআন কেন্দ্রিক
চিন্তাধারা: তিনি মানুষকে হাদিসের পরিবর্তে  কেবল
কু রআনের দিকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি
বলেন— "আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাবই
যথেষ্ট।" এই অবস্থানটি প্রকারান্তরে রাসূলুল্লাহ (সা)-
এর সু�াহর প্রেয়াজনীয়তােক �গৗণ কের �ফেল।

৪. সুন্নাহর উৎসকে রুদ্ধ করা: ইসলামি শরিয়তের
দ্বিতীয় প্রধান উৎস হলো হাদিস। যখন রাষ্ট্রীয়ভাবে
হাদিস বর্ণনা নিষিদ্ধ করা হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-
এর আদর্শ ও দিক-নির্দেশনা উম্মাহর কাছে
পৌঁছােনার পথ সংকীণ� হেয় পেড়।

৫. কু রআনের অপব্যাখ্যার সুযোগ: হাদিস হলো
কু রআনের প্রায়োগিক ব্যাখ্যা। যদি হাদিসকে সরিয়ে
রাখা হয়, তবে কু রআনের আয়াতগুলোর হালাল-
হারাম মানুষ নিজের ইচ্ছামতো ব্যাখ্যা করার সুযোগ
পায়, যা দীর্ঘমেয়াদে ইসলামের মূল কাঠামোকে
ক্ষতিগ্রস্ত করার ঝঁুিক �তির কের।

৬. ৫০০ হাদিস পুড়িয়ে ফেলার প্রেক্ষাপট: এই
ঘটনাটি কেবল মৌখিক নিষেধাজ্ঞা ছিল না, বরং
সংগৃহীত লিখিত নথিপত্রও আগুনের মাধ্যমে ধ্বংস
করা হয়েছিল। 
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 যা প্রমাণ করে যে, তৎকালীন সময়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে
হাদিস সংরক্ষণের বিরুদ্ধে একটি সুসংগঠিত অবস্থান
নেওয়া হয়েছিল। যদি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ ও
তাঁ র পবিত্র বাণীসমূহ সংরক্ষিত না থাকে, তবে দ্বীন বা
ধর্মের পূর্ণতা কীভাবে সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা
প্রতিটি সচেতন মুসলিম ও গবেষকের জন্য
অপরিহায�।

সুপরিকল্পিতভাবে সুন্নাহর দলিল
ধ্বংসকরণ।

হাদিস বিলোপের এই ঐতিহাসিক সত্যটি কেবল
মৌখিক বর্ণনায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং আধুনিক যুগের
স্কলাররাও একে স্বীকৃ তি দিয়েছেন। ডক্টর সুবহি
সালেহ তাঁ র বিখ্যাত গ্রন্থ 'উলূমুল হাদীস'-এর ৩০
নম্বর পৃষ্ঠায় একে একটি নিশ্চিত ও স্বীকৃ ত বিষয়
হিেসেব উে�খ কেরেছন। িতিন িলেখেছন:

�� إنّ ابابکر جمع احاديث النبي في كتاب فبلغ عددها
خمس مائة حديث ثمّ دعا بنار فأحرقها.

যখন আব ুবকর �খলাফেতর দািয়ত্বভার গ্রহণ
করেলন, তখন িতিন আ�াহর রাসলূ (সা)-এর
সংগৃহীত হািদসসমহূ একিত্রত করেলন। পরবত�েত
িতিন আগুন আনােলন এবং �সই সংকলেনর
সবগুেলােক (প্রায় ৫০০ হািদস) পুিড়েয় �ফলেলন।
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ঘটনার অন্তরালে গভীর সত্য ও
জি�াসা

এই ঘটনাটি ইতিহাসের এক ভয়াবহ ও চিন্তাশীল
সত্যের দিকে ইঙ্গিত করে। প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক—
কেন একজন খলিফা নবীজি (সা)-এর পবিত্র
বাণীসমূহকে এভাবে আগুনের শিখায় ভস্মীভূত
করবেন?
হাদিস পুড়িয়ে ফেলার এই পদক্ষেপটি কেবল
কিছু  কাগজ বা নথিপত্র ধ্বংস করা ছিল না; বরং
এটি ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রেখে যাওয়া
সরাসরি দিক-নির্দেশনা এবং তাঁ র প্রকৃ ত সুন্নাহকে
উম্মাহর কাছ থেকে আড়াল করার একটি
পরিকি�ত প্রয়াস।
যদি সেই ৫০০ হাদিসে তৎকালীন খেলাফতের
স্বপক্ষে কোনো সুস্পষ্ট দলিল বা সমর্থন থাকত,
তবে কি সেগুলো পুড়িয়ে ফেলা হতো?
যৌক্তিকভাবেই বলা যায়, এই ভস্মীভূত
পাণ্ডু লিপিগুলোই প্রমাণ করে যে, তৎকালীন
ক্ষমতার কাঠামোর সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর
প্রকৃ ত শিক্ষা ও নির্দেশনার এক বিরাট সংঘাত
ছিল। সত্যকে আড়াল করার এই রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা
ইসলামের প্রকৃ ত ইতিহাস ও সুন্নাহর গতিপথকে
গভীরভােব প্রভািবত কেরিছল।
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রাষ্ট্রীয় শক্তিতে হাদিস বাজেয়াপ্ত ও
ধ্বংসকরণ

হাদিস বিলোপের এই প্রক্রিয়াটি যে কতটা সুসংগঠিত
ছিল, তার প্রমাণ মেলে বিখ্যাত ইতিহাসবিদ
শামসুদ্দিন আয-যাহাবির রচিত 'সিয়ারু আলামিন
নুবালা' গ্রন্থে। গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ৫৯ নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি
উল্লেখ কেরেছন:
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فناشد الناس أن يأتوه بها فلما أتوه بها أمر بتحريقها 

আবু বকর মানষুেক িনেদ�শ িদেলন �য, যার কােছই
হািদস আেছ �স �যন তা িনেয় আেস। যখন তারা
হািদসগুেলা িনেয় আসেলা, তখন িতিন �সগুেলা
পিুড়েয় �ফলার িনেদ�শ িদেলন!

আল্লামা আয-যাহাবির এই বর্ণনাটি ঘটনার
গভীরতাকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। এখানে এটি
প্রতীয়মান হয় যে, খলিফা কেবল নিজের কাছে থাকা
হাদিসগুলোই বিনষ্ট করেননি, বরং তিনি সাধারণ
মানুষের ওপর ফরমান জারি করেছিলেন যেন যার
কাছেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদিস সংরক্ষিত আছে,
তারা �যন তা খিলফার দরবাের জমা �দয়।

যখন সাধারণ মুসলমানরা পরম শ্রদ্ধায় সেই পবিত্র
বাণীগুলো নিয়ে আসলো, তখন তিনি সেগুলো
সংরক্ষণ করার পরিবর্তে  প্রকাশ্যে পুড়িয়ে ফেলার
নির্দেশ দিলেন। এই ঘটনাটি বিশ্লেষণ করলে দুটি
অত্যন্ত গুরুত্বপণূ� িদক উেঠ আেস:
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১. গণ-তল্লাশি ও নথিপত্র বাজেয়াপ্তকরণ: এটি
ছিল রাষ্ট্রীয় শক্তিতে চালানো একটি সুপরিকল্পিত
অভিযান। এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছিল যেন
সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত সংগ্রহেও রাসূলুল্লাহ
(সা)-এর কোনো হাদিস বা লিখিত নথিপত্র অবশিষ্ট
না থাকে। এটি প্রকারান্তরে জ্ঞান ও ইতিহাসের
ওপর একটি রা��য় িনয়ন্ত্রণ প্রিত�ার প্রয়াস।
২. সত্য গোপন করার রাজনৈতিক প্রচেষ্টা: যদি
সেই হাদিসগুলোতে কেবল ইসলামের সাধারণ
ইবাদত বা বিধি-বিধান থাকত, তবে তা পুড়িয়ে
ফেলার কোনো যৌক্তিক কারণ থাকার কথা নয়।
হাদিস সংগ্রহের পর তা তড়িঘড়ি করে ধ্বংস করার
এই ব্যাকু লতা প্রমাণ করে যে, সেই
সংকলনগুলোতে এমন কিছু  তথ্য বা সত্য বিদ্যমান
ছিল, যা তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য
হুমকিস্বরূপ িছল।
পবিত্র কু রআন যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর
আনুগত্যকে মুমিনদের জন্য বাধ্যতামূলক করেছে,
সেখানে তাঁ রই পবিত্র বাণীকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পুড়িয়ে
ফেলার এই উদ্যোগ সুন্নাহর সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এক
বিশাল প্রশ্নবোধক চিহ্ন তৈরি করে। এটি কি
সরাসরি সুন্নাহর মৌলিক ভিত্তির পরিপন্থী কোনো
অবস্থান িছল না?
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হাদিস বিলোপের মনস্তাত্ত্বিক
প্রেক্ষাপট ও প্রত�ক্ষদশ�র িববরণ

হাদিস পুড়িয়ে ফেলার এই ঘটনাটি কেবল একটি
রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছিল না, বরং এর পেছনে
খলিফার ব্যক্তিগত অস্থিরতা ও তীব্র অন্তর্দহনের চিত্র
ফু টে ওঠে তাঁ র কন্যা হযরত আয়েশা (রা)-এর
বর্ণনায়। আল্লামা শামসুদ্দিন আয-যাহাবি তাঁ র
'তাজকিরাতুল হুফফাজ' (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫) গ্রন্থে
বিষয়টি এভােব উে�খ কেরেছন:
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قالت عائشة جمع أبي الحديث عن رسول الله صلى 

الله عليه وسلم وکانت خمسمائة حديث فبات ليلته
يتقلب کثيرا قالت فغمني فقلت أتتقلب لشکوى أو

لشيء بلغک فلما أصبح قال أي بنية هلمي الأحاديث

التي عندک فجئته بها فدعا بنار فحرقها

 হযরত আয়েশা বলেন: আমার পিতা আল্লাহর রাসূল
(সা) থেকে সংগৃহীত কিছু  হাদিস একত্রিত
করেছিলেন যার সংখ্যা ছিল পাঁচশত। এক রাতে তিনি
বিছানায় অত্যন্ত অস্থিরভাবে এপাশ-ওপাশ (ছটফট)
করছিলেন। আয়েশা বলেন: আমি এতে চিন্তিত হলাম
এবং আরজ করলাম, আপনার কি কোনো শারীরিক
কষ্ট হচ্ছে নাকি কোনো খারাপ সংবাদ পেয়েছেন?
এরপর সকালে আমার পিতা আমাকে ডেকে
বললেন: হে কন্যা! তোমার কাছে যে হাদিসগুলো
আছে সেগুলো নিয়ে এসো। আমি সেগুলো নিয়ে
আসলাম। তারপর তিনি আগুন আনিয়ে সেগুলো
পুিড়েয় �ফলেলন।
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ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচক
মহলের িজ�াসা

হযরত আয়েশা (রা)-এর এই চাক্ষু ষ বিবরণটি
ইতিহাসের গভীরে বেশ কিছু  মৌলিক প্রশ্ন ছুড়ে
দেয়:

খলিফার মানসিক অস্থিরতা: বর্ণনায় দেখা
যায়, হাদিসগুলো পুড়িয়ে ফেলার আগের
রাতে তিনি প্রচণ্ড মানসিক অস্থিরতায়
ভুগছিলেন। যদি ৫০০ হাদিস ধ্বংস করা
একটি সাধারণ ধর্মীয় বা আইনগত সংস্কার
হতো, তবে তাঁ র এই 'ছটফটানি' বা যন্ত্রণার
কোনো কারণ থাকত না। এই অস্থিরতা প্রমাণ
করে যে, তিনি এমন এক কঠিন ও বিতর্কি ত
সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছিলেন যা তাঁ র বিবেকের
ওপর প্রচণ্ড চাপ সষৃ্টি করিছল।

সরাসরি সংগৃহীত পবিত্র আমানত: হযরত
আয়েশা (রা) স্পষ্ট করেছেন যে, এই ৫০০টি
হাদিস তাঁ র পিতা নিজেই সরাসরি রাসূলুল্লাহ
(সা) থেকে শুনে সংগ্রহ করেছিলেন। অর্থাৎ
এগুলো ছিল অত্যন্ত নির্ভ রযোগ্য ও অবিকৃ ত
সংকলন। 
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একজন মুমিনের কাছে যা অমূল্য সম্পদ
হওয়ার কথা, তা ধ্বংস করার প্রয়োজনীয়তা
খলিফার কােছ �কন এত তীব্র হেয় উঠল?

প্রমাণ মুছে ফেলার চূড়ান্ত পদ্ধতি: হাদিসগুলো
সংশোধন বা পরিমার্জন না করে সরাসরি
'আগুন আনিয়ে' পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল।
ইতিহাসে কোনো তথ্য বা প্রমাণকে চিরতরে
নিশ্চিহ্ন করার সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হলো
আগুন। এই চরম পদক্ষেপটিই নির্দেশ করে
যে, সেই হাদিসগুলোতে এমন কিছু  তথ্য
বিদ্যমান ছিল যা তৎকালীন শাসনব্যবস্থার
জন্য প্রিতকূল িছল।

সত্যের ওপর আড়াল: এই ঘটনাটি আমাদের
এক বড় প্রশ্নের মুখে দাঁ ড় করিয়ে দেয়—
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র সুন্নাহর বাণীগুলো
কি খলিফার জন্য বিপদের কারণ হয়ে
দাঁ ড়িয়েছিল? কেন সারা রাত ছটফট করার
পর সকালে সেগুলো ভস্মীভূত করতেই হলো?
এই আগুন কি কেবল কাগজের স্তূপে
লেগেছিল, নাকি এটি ইসলামের ইতিহাসের
এক বিশাল সত্যের ওপর চিরস্থায়ী আড়াল
টেেন িদেয়িছল?
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ইতিহাসের এই দালিলিক প্রমাণগুলো আমাদের
এক বিশাল ও অনিবার্য প্রশ্নের সম্মুখীন করে।
প্রশ্নটি অত্যন্ত মৌলিক—কেন প্রথম খলিফা হযরত
আবু বকর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র হাদিসগুলো
পুিড়েয় িদেয়িছেলন?

আমরা যদি পবিত্র কু রআনের বিধানের দিকে
তাকাই, তবে দেখি মহান আল্লাহ তায়ালা
সুষ্পষ্টভােব িনেদ�শ িদেয়েছন:
"রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ করো, আর
যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে
বিরত থােকা।" (সরূা আল-হাশর, আয়াত: ৭)
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শুধু তাই নয়, আল্লাহর ভালোবাসা ও নৈকট্য
পাওয়ার একমাত্র শর্ত  হিসেবে স্বয়ং আল্লাহ
এরশাদ কেরেছন:

"আপনি বলুন: যদি তোমরা আল্লাহকে
ভালোবাসো তবে আমার অনুসরণ করো,
তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন।"
এবং পরক্ষণেই কঠোর হুঁ শিয়ারি দিয়ে বলা
হয়েছে— "আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো।
তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে
রেখো আল্লাহ কাফেরদের পছন্দ করেন না।"
(সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ৩১-৩২)

এখন বিবেক ও যুক্তির কাছে প্রশ্ন জাগে—যেখানে
স্বয়ং আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতিটি আদেশ ও
বাণীকে গ্রহণ করা এবং তাঁ র অনুসরণ করাকে
ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে নির্ধারণ
করেছেন, সেখানে সেই পবিত্র বাণীসমূহকে
রাষ্ট্রীয়ভাবে পুড়িয়ে ফেলা কি কু রআন এবং সুন্নাহর
সরাসির িবেরািধতার শািমল নয়?
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নবীজি (সা) তাঁ র জীবদ্দশায় উম্মাহর হেদায়েতের
জন্য যে সুন্নাহ ও দিক-নির্দেশনা রেখে গিয়েছিলেন,
সেই ৫০০টি হাদিসে এমন কী রহস্য লুকায়িত ছিল
যা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছাতে বাধা দেওয়া
হলো? এমন কী সত্য সেখানে বিদ্যমান ছিল, যা
চিরতরে মিটিয়ে ফেলার জন্য খলিফাকে এত দ্রুত
এবং কেঠার পদেক্ষপ িনেত হেয়িছল?

ইতিহাসের এই ছাইচাপা আগুন আজও সত্যপিপাসু
হৃদয়ে দাউদাউ করে জ্বলছে। এই ঐতিহাসিক সত্যের
নির্মোহ বিশ্লেষণ এবং সঠিক উত্তর খোঁজার দায়িত্ব
এখন বর্ত মান প্রজন্মের প্রতিটি সচেতন পাঠকের।
ইসলামের প্রকৃ ত ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায় ও
দালিলিক উৎসগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলেই
কেবল আমরা সত্যের প্রকৃ ত আলোকবর্তিকা খুঁজে
পেেত পাির।
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